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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
는C)는 মোহন অমনিবাস
ধারণা পোষণ করেছেন। জুরিরা সকলে আমাকে নির্দোষী ভেবে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু একজনের মন যখন নির্দোষ, আর ঐ এগারো জন জুরি ভদ্রলোকেরাও তাই ভাবেন, তখন...”
বক্তৃতা বন্ধ করো, ভায়া। ও-সব অনেক শোনা আছে। এখন আমার দু’টো কথা মন দিয়ে শোনো। হত্যাকাণ্ডের এক মাস আগে তুমি ফ্ল্যাটের চাবি চুরি কোরে বড়বাজারে একটা কামারের দোকান থেকে ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে নাও—সত্য?”
হরিচরণ ভীষণ রেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, “মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে কথা। কেউ চাবি দেখেনি, কারণ চাবি ছিল না।” -
আগন্তুক একটি চাবি বাহির করিয়া কহিলেন, “এই সেই চাবি।” হরিচরণ নির্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আগন্তুক বলিতে লাগিলেন, “তুমিই জমিদার পত্নীকে হত্যা করেছ। যে ছুরি দিয়ে হত্যা করেছ, সেই ছুরিটাও চাবিওয়ালার দোকানে ক্রয় করেছিলে। সত্য ?”
হরিচরণ শক্তি সংগ্ৰহ করিয়া কহিল, “সব বাজে কথা। আপনি মনগড়া কথা বলছেন। কেউ ছুরি পায়নি বা ছুরি দেখেওনি।” , *
আগন্তুক পকেট হইতে একটি বড়ো ছুরি বাহির করিয়া বলিলেন, “এই ছুরিটা চিনতে পারো ?”
হরিচরণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। ইনস্পেক্টর বলিতে লাগিলেন, “এখনও ছুরিতে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। এই রক্ত-চিহ্ন কোথা হতে এসেছে, তাও কি আমাকে বলতে বলো, হরিচরণ ?”
হরিচরণ মরিয়া হইয়া কহিল,“আপনি একটা চাবি আর একটা ছুরি পেয়েছেন বলেই যে আমি এই কাজ করেছি, তার কি প্রমাণ আছে? কেউ আমাকে ঐ সব কিনতে দেখেছে?” “প্রথমতঃ চাবিওয়ালা, দ্বিতীয়তঃ দোকানের ছোকরা—যে ছুরি তোমাকে বিক্রয় করেছিল, তারা তোমাকে সনাক্ত করবে। আমি তাদের উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছি। একবার তোমাকে তাদের সামনে নিয়ে গেলেই তারা একবাক্যে বলবে, তুমিই সেই লোক, যে এক মাস আগে ওসব কিনেছে।” *
হরিচরণের মন ও দেহ সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িল। বিচারকরী মজিষ্ট্রেট বা সরকারী উকিল এমনভাবে তাহাকে কোন প্রশ্ন করে নাই। তবুও সে শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে কহিল, “আপনার আর কোনও প্রমাণ আছে?” (
“আছে, আছে হরিচরণ, আছে।” আগস্তুক আশ্বস্ত স্বরে কহিলেন, “হত্যার পর তুমি যে-পথে প্রবেশ করেছিলে, সেই পথেই বার হয়ে আসবার সময় পাশের দেওয়ালের গায়ে তোমার রক্তাক্ত হাতের ছাপ পড়ে।”
আপনি কি করে তা জানালেন ? কোন লোকের জানা তা সাধ্য নয়। হরিচরণ - করিল। - আগন্তুক কহিলেন, “পুলিস অবশ্য জানে না। কিন্তু তারা যদি একটা বাতি জ্বেলে অন্ধকার গুপ্ত সিড়ির দেওয়াল পরীক্ষা করতেন, তাহলে তোমার হাতের ছাপ পেতেন এবং তোমাকে ফঁাসি-কাঠে ঝোলাতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হতো না।”











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:মোহন_অম্নিবাস_প্রথম_খণ্ড.pdf/২০১&oldid=1340824' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				০৯:৪৯, ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৯:৪৯টার সময়, ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








